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মহররম ও আশুরার সংস্কৃিত মুসিলম িবশ্বেক সফল ইসলািম িবপ্লব, ইসলািম প্রজাতন্ত্র ও সরকার উপহার িদেয়েছ। এই
আশুরার  সংস্কৃিত  ইরােন  সফল  ইসলািম  িবপ্লব  ঘিটেয়  সািহত্য,  িশল্প-কলা,  চলিচত্র  এবং  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  নতুন
ধারা প্রবর্তন কেরেছ; যা আধুিনক বস্তুবািদ ধর্মদ্েরাহী পাশ্চাত্েযর সািহত্য, িশল্পকলা, চলচ্িচত্র, কৃষ্িট
ও সংস্কৃিতেক সাফল্েযর সঙ্েগ চ্যােলঞ্জ কেরেছ। ইরানেক একিট শক্িতশালী আধুিনক স্বাধীন সার্বেভৗম রাষ্ট্ের
পিরণত  কেরেছ।  এই  আশুরার  সংস্কৃিত  ইরান,  ইরাক,  েলবানন,  িসিরয়া  ও  িফিলস্িতেন  পরাশক্িত  ও  ইসরাইল  িবেরাধী
ইসলািম প্রিতেরাধ আন্েদালেনর জন্ম িদেয়েছ, যা অপরােজয় ইসরাইলেক েলবানন ও গাজা যুদ্েধ বারবার পরািজত কেরেছ।

 
আমােদর উিচত ইমাম হুসাইন (আ.)র মতাদর্েশর আেলােক যুেগর ইয়ািজদেদর শনাক্ত করা। এক কথায়- ইমাম হুসাইন (আ.)েক
আদর্শ িহেসেব গ্রহণ কের সত্িযকার অর্েথ হুসাইিন ও কারবালািয় হওয়া ছাড়া মুসিলম উম্মাহ'র আর েকােনা পথ েনই।  

কারবালার  মজলুম  বীরগণ  অর্থাত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  এবং  তার  সঙ্গী-সাথীগণ  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  শহীদ।  কারণ
তাঁরা  ত্যাগ-িতিতক্ষা  ও  কুরবানীর  সর্েবাচ্চ  পরাকাষ্ঠা  প্রদর্শন  কেরেছন;  যার  উপমা  ইিতহােস  খুঁেজ  পাওয়া
যােব  না।  তাঁেদর  এ  ত্যাগ-িতিতক্ষার  কারেণ  দ্বীেন  ইসলাম  ধ্বংস  ও  িবকৃিতর  হাত  েথেক  রক্ষা  েপেয়েছ।  তাঁরা
শাহাদাতবরণ কের ইয়ািজদ ও বিন উমাইয়ার প্রকৃত চিরত্র উন্েমাচন কেরেছন। সকল প্রকার িমথ্যা, জুলুম, অন্যায়-
অিবচার  ও  েশাষেণর  িবরুদ্েধ  তাঁরা  রুেখ  দাঁিড়েয়িছেলন।  তাই  তাঁরা  তােদর  কুরবািন  ও  শাহাদােতর  মাধ্যেম
সর্েবাচ্চ মর্যাদা ও অমরত্ব লাভ কেরেছন। ইমাম হুসাইন (আ.)এর শাহাদাতবরেণর মাধ্যেম অদূর ভিবষ্যেত ইসলাম ও
মুসিলম উম্মাহ িবকৃিত ও িবলুপ্িতর হাত েথেক রক্ষা পােব বেলই মহানবী (সা.) তাঁেক 'মুক্িতর তরী'  বেল উল্েলখ
কেরেছন।  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  যিদ  শাহাদাতবরণ  না  করেতন  তাহেল  দ্বীেন  ইসলাম  ও  মুসিলম  উম্মাহ'র  অস্িতত্বই

মুয়ািবয়া,  এিজদ  ও  বিন  উমাইয়ার  চক্রান্েতর  কারেণ  িনশ্িচহ্ন  হেয়  েযত।
আর 'হুসাইন আমা হেত এবং আিম হুসাইন হেত'- এিট একিট সুপ্রিসদ্ধ, প্রিতষ্িঠত এবং সহীহ হািদস। হুসাইন েয মহানবী
(সা.) হেত এটা সবার কােছ অত্যন্ত পিরস্কার ও স্পষ্ট। কারণ িতিন মহানবীর েদৗিহত্র এবং বংশধর। িকন্তু মহানবী
(সা.) িকভােব হুসাইন হেত হেবন- এ প্রশ্েনর জবােব বলেত হয়- মহানবী (সা.)র ওফােতর পরপর অর্থাত প্রথম ও দ্িবতীয়
খিলফার  শাসনামেল  আবু  সুিফয়ােনর  পুত্র  এবং  এিজেদর  িপতা  মুয়ািবয়া  শাম  েদেশর  (বর্তমান  িসিরয়া)  শাসনকর্তা
িনযুক্ত  হয়  এবং  তখন  েথেকই  েস  ব্যাপক  শক্িত  ও  ক্ষমতার  অিধকারী  হয়।  তৃতীয়  খিলফার  আমেল  েস  সম্পূর্ণ

স্বাধীনভােব  শাম  েদেশর  শাসন  কাজ  চালায়  এবং  পূর্েবর  তুলনায়  আেরা  ব্যাপক  ক্ষমতা  ও  শক্িতর  অিধকারী  হয়।
 

তৃতীয় খিলফা প্রশাসেনর গুরুত্বপূর্ণ পেদ উমাইয়া বংশীয়েদর িনেয়াগ েদন। তােদর িবদায়াত,  দুর্নীিত,  অন্যায়-
অিবচার  ও  েশাষেণর  ফেল  সমগ্র  মুসিলম  িবশ্েব  তীব্র  অসন্েতাষ  েদখা  েদয়।  আর  তৃতীয়  খিলফা  উমাইয়া  বংশীয়  এসব
দুর্নীিতপরায়ণ  কর্মকর্তা  ও  প্রশাসকেক  অপসারণ  করেত  ব্যর্থ  হেল  সমগ্র  মুসিলম  িবশ্েব  িবদ্েরাহ  ও  অরাজকতা
েদখা েদয় এবং তৃতীয় খিলফা িবদ্েরাহীেদর হােত িনহত হন। এ ঘটনার পর হযরত আলী (আ.) মুসিলম িবশ্েবর খিলফা হন।
িকন্তু  মুয়ািবয়া  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িখলাফত  েমেন  না  িনেয়  িবদ্েরাহ  কের।  হযরত  আলী  এবং  মুয়ািবয়ার  মধ্েয
িসফিফেনর যুদ্ধ সংঘিটত হয়। তেব আমর ইবেন আস-এর কুটচােল ওই যুদ্ধ বন্ধ হেল মুয়ািবয়া িনশ্িচত পরাজেয়র হাত



েথেক  রক্ষা  পায়।  তখন  খািরজী  িফতনার  উদ্ভব  হয়।  এরপর  হযরত  আলী  (আ.)  খািরজীেদর  চক্রান্েত  শাহাদাতবরণ  করেল
মুয়ািবয়া  চক্রান্ত  কের  হযরত  হাসান  (আ.)েক  েখলাফত  েথেক  পদত্যাগ  করেত  বাধ্য  কের।  ইমাম  হাসান  (আ.)  এর
পদত্যােগর পর মুসিলম িবশ্েবর একচ্ছত্র অিধপিত বা খিলফা হয় মুয়ািবয়া। আর েসই সােথ মুসিলম িবশ্েবর ওপর েচেপ
বেস  মুয়ািবয়ার  েনতৃত্েব  বিন  উমাইয়ার  িবদায়াত,  অন্যায়-অিবচার,  জুলুম  ও  েশাষণ।  এেকর  পর  এক  ইসলােমর  িবিধ-
িবধান ও মহানবীর সুন্নােতর িবেলাপ ঘিটেয় তদস্থেল জািহিল যুেগর রীিত-নীিত ও প্রথার পুনঃপ্রবর্তন শুরু হয়।
দীর্ঘ ২০ বছর শাসন করার পর মৃত্যুর আেগ মুয়ািবয়া িনজ পুত্র ইয়ািজদেক খিলফা বেল েঘাষণা কের। আর এজন্য সবার
কাছ েথেক বাইয়াতও গ্রহণ কের। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আ.)সহ গুিটকেয়ক ব্যক্িত বাইয়াত গ্রহণ কেরনিন। মুয়ািবয়ার
মৃত্যুর পর ইয়ািজদ খিলফা হয়। আর তখন েথেকই ইসলাম ধর্েমর ধ্বংসসাধন ও িবদায়াত প্রবর্তন প্রক্িরয়া চূড়ান্ত

রূপলাভ কের।
 

ইয়ািজেদর  ইসলাম  ধর্ম  িবনাশ  করার  প্রক্িরয়ার  িবরুদ্েধ  একমাত্র  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  রুেখ  দাঁড়ান।  মুয়ািবয়া,
ইয়ািজদ ও বিন উমাইয়ার িবদায়ােতর হাত েথেক ইসলাম, পিবত্র কুরআন ও মহানবীর পিবত্র সুন্নাহেক রক্ষা করার জন্য
৬২ িহজরীর ১০ মহররম কারবালায় িনজ পুত্র,  আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীেদর িনেয় বািতেলর িবরুদ্েধ িজহাদ কের
ইমাম  হুসাইন  (আ.)  শাহাদাতবরণ  কেরন।  তার  শাহাদাত  ইয়ািজদ  ও  বিন  উমাইয়ার  পতন  এবং  ইসলাম,  পিবত্র  কুরআন  এবং
মহানীর সুন্নাহেক ধ্বংেসর হাত েথেক িচরতের রক্ষা কেরেছ। আর এ েথেক 'হুসাইন আমা হেত এবং আিমও হুসাইন হেত' 

মহানবীর এ হািদেসর তাতপর্য স্পষ্ট হেয় যায়।
 মহররেমর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ দর্শন বা প্রধান িশক্ষাঃ

 
সকল  িমথ্যাচার,  অন্যায়,  অিবচার  ও  েশাষণেক  প্রত্যাখ্যান  এবং  িনেজর  জীবন  উতসর্গ  কের  দ্বীন-ইসলামেক  রক্ষা
করাই  হচ্েছ  মহররেমর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  দর্শন।  কারবালার  অেনক  িশক্ষা  রেয়েছ।  আিম  তার  মধ্েয  েথেক  গুিট

কেয়ক উল্েলখ করিছ:
এক. সতকােজর আেদশ ও অসত কােজর িনেষধ।

দুই. িবপদ-আপেদ মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা এবং দৃঢ় থাকা।
িতন.   স্ৈবরাচারী জািলমেদর ভয় না কের সত্য বলা ও িজহাদ করা।

চার. িমথ্যা তাগুিতেদর প্রত্যাখ্যান করা।
পাঁচ. সর্বাবস্থায় ইসলাম ধর্েমর প্রিত িনেবিদত থাকা।

ছয়. মুসিলম উম্মাহর সংস্কার ও সংেশাধন এবং সামািজক ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা করা।
সাত. সর্বক্েষত্ের ইসলামী িবিধ-িবধান প্রবর্তন করা।

 
সািহত্য, িশল্প ও সংস্কৃিতর ওপর কারবালার মহান িবপ্লেবর প্রভাব এবং এক্েষত্ের আমােদর করণীয়ঃ

 
কারবালার মহান িবপ্লব সািহত্য ও িশল্প-সংস্কৃিতর ওপর ব্যাপক কালজয়ী প্রভাব েরেখেছ। ইমাম হুসাইন (আ.) ও তার
সঙ্গীেদর স্মরেণ েশাকানুষ্ঠান পালন অর্থাৎ আযাদাির হচ্েছ েসই প্রভােবর এক অন্যতম িনদর্শন। মহররম ও সফর এই
দুই মাস েথেক এ ধরেনর েশাকানুষ্ঠান পালন কেরন ইমাম হুসাইন (আ.)এর ভক্ত ও অনুসারীরা। এ েশাকানুষ্ঠান ইমাম



হুসাইন (আ.) ও তাঁর আসহােবর শাহাদােতর স্মৃিত িচর জাগরুক কের েরেখেছ। একইসােথ ইসলাম ধর্মেকও জীিবত েরেখেছ।
তাই ইমাম েখােমনী (র.) যথার্থই বেলেছন, এই মহররম ও সফরই আসেল ইসলামেক জীিবত েরেখেছ এবং রক্ষা কেরেছ। ইমাম
েখােমনীর েনতৃত্েব সফল ইসলামী িবপ্লব আসেল মহররম-সফেরর েশাকানুষ্ঠান হেত উদ্ভূত। অর্থাত ইমাম েখােমনীর
েনতৃত্েব ইসলামী িবপ্লব আসেল মহররম-সফর মােস ইমাম হুসাইেনর স্মরেণ েশাকানুষ্ঠােনরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।
মহররম ও আশুরার সংস্কৃিত মহানবী (সা.)-এর পর িবংশ শতাব্দীর েশেষর িদেক মুসিলম িবশ্বেক খাঁিট ও সফল ইসলািম
িবপ্লব,  ইসলািম  প্রজাতন্ত্র  ও  সরকার  উপহার  িদেয়েছ।  এই  আশুরা  সংস্কৃিত  ইরােন  সফল  ইসলািম  িবপ্লব  ঘিটেয়
সািহত্য,  িশল্প-কলা,  চলচ্িচত্র  এবং  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  নতুন  ধারা  প্রবর্তন  কেরেছ;  যা  আধুিনক  বস্তুবািদ
ধর্মদ্েরাহী  পাশ্চাত্েযর  সািহত্য,  িশল্পকলা,  চলচ্িচত্র,  কৃষ্িট  ও  সংস্কৃিতেক  সাফল্েযর  সােথ  চ্যােলঞ্জ
কেরেছ। ইরানেক একিট শক্িতশালী আধুিনক স্বাধীন সার্বেভৗম রাষ্ট্ের পিরণত কেরেছ। এই আশুরার সংস্কৃিত ইরান,
ইরাক, েলবানন, িসিরয়া ও িফিলস্িতেন পরাশক্িত ও ইসরাইল িবেরাধী ইসলািম প্রিতেরাধ আন্েদালেনর জন্ম িদেয়েছ; যা

অপরােজয় ইসরাইলেক েলবানন ও গাজা যুদ্েধ বারবার পরািজত কেরেছ।
 

মার্িসয়া  বা  েশাকগাঁথা  ইমাম  হুসাইন  (আ.)এর  শাহাদােতর  স্মরেণ  মারািসয়া  েশাকগাঁথাসমূহ  সািহত্েযর  এক
গুরুত্বপূর্ণ  অধ্যায়  বেল  পিরগিণত।  আরবী,  ফার্িস,  তুর্িক,  িহন্িদ,  উর্দু,  পাঞ্জাবী  ও  বাংলা  প্রভৃিত  ভাষা-
সািহত্েযর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান িহেসেব পিরগিণত হচ্েছ এইসব েশাকগাঁথা ও কাব্যসমূহ। কারবালার শহীদেদর
স্মরেণ েশাকানুষ্ঠান ব্যাপক পিরসের আেয়াজন করা উিচত যােত কের আমােদর সমােজর সকল স্তেরর মানুষ এ অনুষ্ঠােন
অংশগ্রহণ  করেত  পাের।  তেব  এসব  েশাকানুষ্ঠােন  হযরত  হুসাইন  (আ.)'র  সংগ্রাম  ও  আন্েদালেনর  প্রামাণ্য  ইিতহাস,
কারবালার  েশাকাবহ  ঘটনা,  প্েরক্ষাপট  এবং  কারবালার  পরবর্তী  ঘটনাবলী  িনেয়  িবশ্েলষণধর্মী  আেলাচনা,  ইসলািম

িবিধ-িবধােনর  বর্ণনা,  পিবত্র  কুরআেনর  তাফসীর,  রওজাখািন,  মার্িসয়া  পড়া  এবং  মাতম  থাকেত  হেব।
 'প্রিতিদন আশুরা ও প্রিতটা স্থানই কারবালা' এিটই হুসাইনী আন্েদালেনর মূলমন্ত্র। কারণ ইয়ািজেদর প্রিতভূরা
আজও  িবরাজমান।  আেমিরকা,  ব্িরেটন,  ফ্রান্স  ও  ইসরাইেলর  রাষ্ট্রনায়ক  ও  কর্ণধারেদর  পাশাপািশ  িবিভন্ন  েদেশ
তােদর তল্িপবাহক িডক্েটটররা হচ্েছ আজেকর ইয়ািজদ। তাই হুসাইনী সংগ্রাম ও আন্েদালেনর গুরুত্ব অত্যাবশ্যক।
ইমাম  েখােমনীর  (রহ.)  েনতৃত্েব  ইসলামী  আন্েদালন  হচ্েছ  েসই  খাঁিট  হুসাইনী  আন্েদালন  যা  ইরােনর  ইয়ািজদ
স্ৈবরাচাির শােহর পতন ঘিটেয়িছল। েলবানেন সাইয়্েযদ হাসান নাসরুল্লাহ'র েনতৃত্বধীন িহজবুল্লাহ এই হুসাইনী
আন্েদালেনর  আেরকিট  রুপ;  যা  মধ্যপ্রাচ্েযর  বর্তমান  ইয়ািজদেদর  অর্থাত  ইসরাইলেক  পরািজত  কেরেছ।  বাহরাইেনর
িনরীহ মুসিলম জনগণ এ হুসাইনী আন্েদালন েথেক প্েররণা িনেয় েসেদেশর ইয়ািজদ আেল খিলফার িবরুদ্েধ িনরবচ্িছন্ন
আন্েদালন চািলেয় যাচ্েছ। িতউিনিশয়া, িলিবয়া ও িমশেরর ইসলািম জাগরেণর চূড়ান্ত িবজয় েকবল তখনই সম্ভব হেব যখন
তা ইমাম হুসাইেনর আদর্শ েথেক প্েররণা েনেব। আজও এসব েদেশ এ জামানার ইয়ািজিদ শক্িত অর্থাত যুক্তরাষ্ট্েরর
অশুভ  ছায়া  রেয়  েগেছ।  এসব  েদেশ  ইসলািম  জাগরণ  বারবার  বাধাপ্রাপ্ত  ও  িবপেদর  সম্মুখীন  হচ্েছ।  িবপ্লেবাত্তর
িমশর  এর  (জাগরণ  ব্যর্থ  হওয়ার)  প্রকৃষ্ট  উদাহরণ।  তাই  সকল  মুসিলম  েদশ  িবেশষ  কের  মধ্যপ্রাচ্েযর  ইসলামী
জাগরেণর  েনতৃবৃন্দ  ও  ইসলামী  আন্েদালনগুেলার  উিচত  কারবালায়  ইমাম  হুসাইেনর  শাহাদাত  এবং  আশুরা  িবপ্লেবর
বর্তমান বাস্তব নমূনা তথা ইমাম েখােমনীর েনতৃত্েব ইরােনর সফল ইসলািম িবপ্লব অধ্যয়ন করা এবং এ েথেক িদক-

িনর্েদশনা ও অনুপ্েররণা েনয়া।
 



বর্তমান যুেগর ইয়ািজদেদর েমাকােবলায় আমােদর করণীয় কী?
বর্তমান  যুেগর  ইয়ািজদেদর  েমাকােবলায়  আমােদর  করণীয়  হচ্েছ  ইমাম  েখােমনী  (রহ.)  েযভােব  তাগুত  অর্থাত
যুক্তরাষ্ট্র ও শােহর িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছন এবং বর্তমান ইসলামী িবপ্লেবর মহান েনতা আয়াতুল্লািহল উজমা
খােমেনয়ী েযভােব মার্িকন সাম্রাজ্যবােদর েমাকােবলা করেছন েসভােব সংগ্রাম করা এবং েমাকােবলা করা। আমােদর
উিচত ইমাম হুসাইন (আ.)র মতাদর্েশর আেলােক যুেগর ইয়ািজদেদর শনাক্ত করা। এক কথায়- ইমাম হুসাইন (আ.)েক আদর্শ

িহেসেব গ্রহণ কের সত্িযকার অর্েথ হুসাইনী ও কারবালািয় হওয়া ছাড়া মুসিলম উম্মাহ'র আর েকােনা পথ েনই
 


